
নারী  ও  িকেশারীেদর  মািসক
স্বাস্থ্যিবিধ
মািসক  একিট  স্বাভািবক  শারীরবৃত্তীয়  প্রক্িরয়া।  িকন্তু  দক্িষণ
এিশয়ার অেনক সমােজর মেতা বাংলােদেশও মািসক এখেনা লজ্জা, ভ্রান্ত
ধারণা ও নীরবতার আবরেণ আবদ্ধ।

এই  নীরবতা  শুধু  সামািজক  মেনাভােবর  কারেণ  নয়;  এর  সঙ্েগ  যুক্ত
রেয়েছ অজ্ঞতা, দািরদ্র্য, পর্যাপ্ত স্যািনেটশন সুিবধার অভাব এবং
মািসক  স্বাস্থ্যিবষয়ক  িশক্ষা  না  থাকা।  ফেল  েদেশর  নারী  ও
িকেশারীেদর একিট বেড়া অংশ আজও ৈবজ্ঞািনকভােব, িনরাপদ উপােয় মািসক
সামলােত পাের না।

একজন িকেশারীর প্রথম মািসেকর অিভজ্ঞতা যতটা স্বাভািবক হওয়ার কথা,
বাস্তেব  তা  অেনক  সময়  ভয়,  লজ্জা  ও  িবভ্রান্িতর  িমশ্র  অিভজ্ঞতায়
পিরণত  হয়।  ফলস্বরূপ,  েমেয়রা  িনেজর  শরীরেক  অবেহলা  করেত  েশেখ,
স্বাভািবক  ৈজিবক  প্রক্িরয়ােকও  লুকােনার  িবষয়  িহেসেব  েদেখ।  এেত
তােদর  স্বাভািবক  আত্মিবশ্বাস  কেম  যায়,  িনেজর  স্বাস্থ্য  িনেয়
িসদ্ধান্ত েনবার ক্ষমতা সীিমত হয়।

অথচ  মািসক  স্বাস্থ্যিবিধ  ব্যবস্থাপনা  বা  েমন্স্ট্রুয়াল  হাইিজন
ম্যােনজেমন্ট েকবল একজন নারী বা এক িকেশারীর ব্যক্িতগত গল্প হেত
পাের  না।  মাইক্েরা  েলেভেল  একজন  নারী  বা  এক  িকেশারীর  স্বাস্থ্য
সেচতনতা রাষ্ট্েরর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রকৃত িচত্রেক তুেল
ধরেত পাের।

একিট েদেশর নারী ও িকেশারীর েমৗিলক অিধকার কতটা সংরক্িষত, নারী ও
িকেশারী  কতটা  মর্যাদাবান  জীবেনর  অিধকারী  হচ্েছ,  েস  িবষেয়ও
আেলাকপাত করা যায়। এই প্েরক্ষাপেট এভােব বলাটা অসত্য হয় না েয,
যিদও  েদশ  অর্থৈনিতকভােব  এিগেয়  যাচ্েছ,  তবুও  িবেশষ  কের  দিরদ্র  ও
প্রান্িতক  জনেগাষ্ঠীর  নারী  ও  িকেশারীেদর  জন্য  িনরাপদ,  সাশ্রয়ী
এবং  পিরেবশবান্ধব  মািসক  স্বাস্থ্য  পণ্য  এবং  েসবা  িনশ্িচত  করা
এখনও  একিট  বেড়া  চ্যােলঞ্জ  িহেসেব  রেয়  েগেছ।  িবিভন্ন  গেবষণা  ও
জাতীয়  জিরপ  এই  সমস্যাগুেলার  মূল  কারণগুেলা  িচহ্িনত  কেরেছ,  েযমন
সেচতনতার  অভাব  ও  কুসংস্কার,  অর্থৈনিতক  বাধা  ও  সাশ্রয়ী  পণ্েযর
অভাব, অপর্যাপ্ত অবকাঠােমা ও স্যািনেটশন সুিবধা ইত্যািদ।
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ইউিনেসফ  এবং  অন্যান্য  সংস্থার  গেবষণা  অনুযায়ী,  েদেশর  স্কুলগামী
কন্যািশশুেদর  প্রায়  অর্েধকই  প্রথম  মািসেকর  আেগ  এ  িবষেয়  েকােনা
তথ্য  পায়  না।  ইউিনেসেফর  তথ্যমেত,  প্রায়  অর্েধক  স্কুলগামী
কন্যািশশু তােদর প্রথম মািসেকর আেগ এ িবষেয় িকছু েশােনিন। েদেশর
৬৪ শতাংশ িকেশারী বয়ঃসন্িধকােলর আেগ মািসক সম্পর্েক জােন না, যার
ফেল  তারা  প্রথম  মািসেকর  সময়  অপ্রস্তুত  ও  িবভ্রান্ত  হেয়  পেড়।
পািরবািরক  ও  সামািজক  সংস্কােরর  কারেণ  মািসক  িনেয়  েখালাখুিল
আেলাচনার অভাব রেয়েছ।

সামািজক  নীরবতা,  কুসংস্কার  আর  ভুল  তথ্েযর  ফাঁেদ  পেড়  নারী  ও
িকেশারীর  স্বাভািবক  বা  প্রাকৃিতক  এক  স্বাস্থ্যিবিধ  ব্যবস্থাপনা
এই একুশ শতেক এেসও একিট ট্যাবু বা িনিষদ্ধ িবষয় িহেসেব িবেবিচত
হচ্েছ,  নারী  ও  িকেশারীর  জন্য  মানিসক  চাপ  ও  উদ্েবেগর  কারণ  হেয়
দাঁিড়েয়  আেছ।  পণ্য  েকনার  সময়  পুরুষ  িবক্েরতােদর  সােথ  কথা  বলার
অস্বস্িতও  একিট  সামািজক  চ্যােলঞ্জ,  যা  তােদর  জন্য  এই  সাধারণ
কাজিটও লজ্জাজনক ও ভীিতকর কের েতােল। এই ট্যাবু েমেয়েদর চলাচেলর
স্বাধীনতা সীিমত কের েফেল এবং তােদর আত্মিবশ্বাস কিমেয় েদয়।

অর্থৈনিতক বাধা এবং সাশ্রয়ী পণ্েযর অভাবও নারী ও িকেশারীর মািসক
স্বাস্থ্যিবিধর  সুষ্ঠু  ব্যবস্থাপনার  অন্তরায়।  ওয়াটারএইড
বাংলােদেশর  একিট  গেবষণায়  জানা  যায়,  স্যািনটাির  প্যােডর
উচ্চমূল্েযর  কারেণ  এিট  অেনেকর  ক্রয়ক্ষমতার  বাইের।  অেনেক
স্যািনটাির  প্যাড  ব্যবহােও  স্বাচ্ছন্দ্য  েবাধ  করেলও  উচ্চ  খরেচর
কারেণ মািসেকর সময় কাপড় ব্যবহার করেত বাধ্য হন। অেনক দিরদ্র নারী
বািড়র  বাইের  েযেত  হেল  স্যািনটাির  প্যাড  ব্যবহােরর  সামর্থ্য
রাখেলও,  ঘের  থাকার  সময়  সাশ্রেয়র  জন্য  পুেরােনা  বা  অস্বাস্থ্যকর
কাপড় ব্যবহার কেরন। গার্েমন্টস এর নারী কর্মীরা দীর্ঘ িশফেট কাজ
কেরন,  িকন্তু  স্বল্প  েবতেন  প্রিত  মােস  প্যাড  িকেন  ব্যবহার  করা
তােদর  জন্য  কিঠন।  ফলস্বরূপ  সাদা  ¯◌্রাব,  চুলকািন,  এমনিক
প্রজননক্ষমতার ক্ষিতও হেত পাের।

মািসক  স্বাস্থ্য  ব্যবস্থাপনার  পেথ  একিট  বেড়া  বাধা  হেলা
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান ও কর্মস্থেল যথাযথ স্যািনেটশন অবকাঠােমার অভাব।
েদেশর  েবিশর  ভাগ  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন  ঋতুকালীন  স্বাস্থ্য
ব্যবস্থাপনাবান্ধব টয়েলট েনই। েসখােন জরুির স্যািনটাির ন্যাপিকন
ব্যবহােরর  সুেযাগ  থােক  না  এবং  ব্যবহৃত  ন্যাপিকন  েফলার  জন্য
স্বাস্থ্যসম্মত  ব্যবস্থা  েনই।  জাতীয়ভােব  পিরচািলত  এক  সমীক্ষায়
েদখা  েগেছ,  েযখােন  প্রিত  ৫০  জন  িশক্ষার্থীর  িবপরীেত  ১িট  কের



টয়েলট  থাকার  কথা,  েসখােন  আেছ  ১৮৭  জেনর  জন্য  ১িট।  অেনক  স্কুেল
েমেয়েদর  জন্য  পৃথক  এবং  ব্যবহােরর  উপেযাগী  টয়েলট  না  থাকায়  প্রায়
৩০  শতাংশ  ছাত্রীেক  প্রিত  মােস  ঋতুকােল  স্কুেল  অনুপস্িথত  থাকেত
হয়।  ফেল  তারা  একিদেক  ক্লােস  িপিছেয়  পেড়,  অন্যিদেক  পরীক্ষার
ফলাফলও খারাপ হয়, যা তােদর িশক্ষা জীবনেক ব্যাহত কের।

সরকাির  অিফস  ও  কর্মক্েষত্রগুেলােতও  নারীর  জন্য  ঋতুকালীন
িবশ্রােমর  জায়গা  এবং  ডঅঝঐ  (ডধঃবৎ,  ঝধহরঃধঃরড়হ,  ধহফ  ঐুমরবহব)
সুিবধাগুেলার  সিঠক  রক্ষণােবক্ষণ,  সাবান  এবং  ডাস্টিবেনর  অভাব
পিরলক্িষত  হয়।  এসেবর  ফলাফল  িহেসেব  নারী  ও  িকেশারীেদর  জীবেন
বহুমুখী  েনিতবাচক  প্রভাব  পড়েছ,  যা  তােদর  স্বাস্থ্য,  িশক্ষা  এবং
সামগ্িরক  সামািজক  অবস্থােনর  ওপর  প্রভাব  েফলেছ।  েদেশর  অর্েধক
জনসংখ্যা  যিদ  স্বাস্থ্য  ঝুঁিক,  িশক্ষার  ক্ষিত,  সামািজত  ও
মানিসকভােব  িবপর্যস্ত  থােক,  তাহেল  তা  েকােনা  েদেশর  জন্য  উপকার
বেয়  আেন  না।  অস্বাস্থ্যকর  পুেরােনা  কাপড়  ব্যবহােরর  ফেল  নারী  ও
িকেশারীরা  গুরুতর  স্বাস্থ্য  ঝুঁিকেত  ভুগেছ।  স্ত্রীেরাগ
িবেশষজ্ঞেদর  মেত,  ছয়  ঘণ্টা  অন্তর  ন্যাপিকন  না  পাল্টােল
ব্যাকেটিরয়ার সংক্রমেণর ঝুঁিক থােক, যা েথেক নানা েরাগ েদখা িদেত
পাের।  অস্বাস্থ্যকর  ব্যবস্থাপনার  কারেণ  নারীরা  ভুগেছ  প্রজনন  ও
মূত্রনািল সংক্রমণ সংশ্িলষ্ট মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যায়। এমনিক,
মািসক স্বাস্থ্য পিরচর্যার সিঠক পিরেবশ না থাকায় প্রিতিদন গেড় ১৮
জন  নারী  জরায়ুু  ক্যানসাের  মারা  যাচ্েছ  বেলও  তথ্য  পাওয়া  যায়।
ওিদেক  স্যািনটাির  প্যােডর  ব্যাপক  ব্যবহার  এবং  অপর্যাপ্ত  বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা  পদ্ধিতর  কারেণ  পিরেবশগত  উদ্েবগ  সৃষ্িট  হচ্েছ।
ব্যবহৃত  প্যাড  েফলার  জন্য  স্বাস্থ্যসম্মত  ডাস্টিবেনর  অভাব
পিরেবেশর ক্ষিত ও স্বাস্থ্য ঝুঁিক ৈতির করেছ।

মািসক স্বাস্থ্যিবিধ ব্যবস্থাপনায় িবদ্যমান চ্যােলঞ্জ েমাকািবলায়
সরকার,  েবসরকাির  সংস্থা  (এনিজও),  েবসরকাির  খাত  এবং  স্থানীয়
কিমউিনিটর  সমন্িবত  প্রেচষ্টােতা  অবশ্যই  প্রেয়াজন।  তেব  সবার  আেগ
দরকার  পিরবােরর  সহায়তা।  িবেশষ  কের  মােয়র  দািয়ত্ব  হচ্েছ  িকেশার
েমেয়েক  মািসক  স্বাস্থ্যিবিধ  সম্পর্েক  জানােনা।  একই  সঙ্েগ
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানগুেলােক  এ  ব্যাপাের  সেচতন  ও  সংেবদনশীল  ভূিমকা
পালন  করেত  হেব।  পঞ্চম  েথেক  দশম  শ্েরিণ  পর্যন্ত  পাঠ্যপুস্তেক
মািসক  স্বাস্থ্য  িশক্ষােক  অন্তর্ভুক্ত  করা  দরকার,  যা  েছেল-েমেয়
সবার  জন্যই  প্রেয়াজন।  পিরবারগুেলােত  েখালােমলা  আেলাচনার  পিরেবশ
ৈতির  করা  এবং  সমাজ-িভত্িতক  প্েরাগ্রােম  পুরুষেদরেক  অন্তর্ভুক্ত



কের এ সংক্রান্ত আেলাচনায় িবজ্ঞানসম্মত তথ্েযর উপস্থাপন ঘটােনার
মাধ্যেম  মািসক  সংক্রান্ত  কুসংস্কােরর  িবরুদ্েধ  লড়াই  করা  জরুির।
এভােবই  মািসক  িনেয়  েযসব  কুসংস্কার  আেছ,  েসগুেলা  দূর  কের  সবার
মধ্েয সেচতনতা সৃষ্িটর উদ্েযাগ িনেত হেব।

রাষ্ট্রীয় নীিতিনর্ধারকেদর স্যািনটাির পণ্েযর দাম কমােত ভর্তুিক
বৃদ্িধ  করা  এবং  িবকল্প  পিরেবশবান্ধব  পুনঃব্যবহারেযাগ্য  পণ্েযর
প্রসােরর জন্য প্রচারণা চালােনার কাজ গুরুত্েবর সােথ এিগেয় িনেত
হেব। কাঁচামােলর ওপর কর ছােড়র সুিবধা েযন েভাক্তার কােছ েপৗঁছায়,
তা  িনশ্িচত  করার  জন্য  স্পষ্ট  আইেনর  প্রেয়াজন।  গ্রামীণ  নারীেদর
স্যািনটাির  ন্যাপিকন  ব্যবহাের  উৎসািহত  করেত  হেব।  স্বল্পমূল্েয
কীভােব  দিরদ্র  নারীেদর  জন্য  ন্যাপিকন  সহজলভ্য  করা  যায়,  তা
িবেবচনায়  িনেত  হেব।  অবকাঠােমাগত  উন্নয়েনর  ক্েষত্ের  ইেতামধ্েযই
সরকাির  িনর্েদশনায়  মাধ্যিমক  ও  উচ্চ  মাধ্যিমক  স্কুলগুেলােত
েমেয়েদর জন্য উন্নত, আলাদা টয়েলট বসােনা বাধ্যতামূলক করা হেয়েছ,
েযখােন ময়লা েফলার ঝুিড়, সাবান ও পািনর ব্যবস্থা থাকেব। এছাড়াও,
নারী  িশক্ষকেদরেক  েমেয়  িশক্ষার্থীেদর  সােথ  মািসক  িনেয়  কথা  বলেত
এবং  যথাযথ  স্যািনটাির  ন্যাপিকন  েযন  পাওয়া  যায়,  তা  িনশ্িচত  করেত
বলা হেয়েছ।

বাংলােদেশ  মািসক  স্বাস্থ্যিবিধ  ব্যবস্থাপনা  একিট  বহুমাত্িরক
চ্যােলঞ্জ হেলও গত এক দশেক জনগেণর মােঝ মািসক স্বাস্থ্য সেচতনতা
উল্েলখেযাগ্যভােব েবেড়েছ। স্কুলিভত্িতক স্বাস্থ্য িশক্ষা বাড়ােনা
হেয়েছ।  বহু  এনিজও  অল্প  খরেচ  প্যাড  ৈতির  ও  িবতরণ  করেছ।
স্থানীয়ভােব  “িরয়ুেজবল  ক্লথ  প্যাড”  ৈতির  হচ্েছ,  যা  ধুেয়  বারবার
ব্যবহার  করা  যায়।  িমিডয়া  ও  সামািজক  েযাগােযাগমাধ্যেম  সেচতনতা
প্রচার  েবেড়েছ।  সরকার  স্যািনেটশন  ও  স্বাস্থ্য  উদ্েযােগ  মািসক
স্বাস্থ্যেক  অন্তর্ভুক্ত  করেছ।  নতুন  প্রজন্েমর  মােয়রা  এখন  অেনক
েবিশ সেচতন। েমেয়রা ১০-১২ বছর বয়েসই মািসক সম্পর্েক েজেন যাচ্েছ,
যা আেগর প্রজন্েম িছল না। িডিজটাল িমিডয়া েথেকও তথ্য িমলেছ। তেব
ভুল তথ্য েযন মািসক স্বাস্থ্যিবিধ ব্যবস্থাপনােক আরও চ্যােলঞ্েজর
েভতর  েফেল  না  েদয়,  েস  ব্যাপাের  সেচতনভােব  ব্যাপক  প্রচারণার
প্রেয়াজন আেছ।

মািসক বা ঋতুস্রােবর সময় িকেশারীেদর পর্যাপ্ত পিরমােণ পুষ্িটকর ও
সুষম  খাবার  গ্রহণ  করেত  হেব।  পিরমাণ  মেতা  পািন  (িদেন  অন্তত  ৮
গ্লাস) পান করেত হেব। এ কথা অনস্বীকার্য, েয সমাজ নারীেক সম্মান
কের,  েসখােন  তার  শারীিরক  প্রেয়াজনেকও  মর্যাদা  েদওয়া  হয়।  মািসক



স্বাস্থ্য  ব্যবস্থাপনা  মূলত  নারীর  সামগ্িরক  ক্ষমতায়ন,  েযখােন
নারীর  আেছ  িনেজর  শরীর  িনেয়  কথা  বলার  অিধকার,  মািসেকর  সময়
কর্মস্থেল  সহেযািগতার  পিরেবশ  এবং  স্বাস্থ্যিবিধ  েমেন  িনেজর
িসদ্ধান্ত  েনওয়ার  স্বাধীনতা।  মািসক  স্বাস্থ্য  ব্যবস্থাপনা  একিট
েদেশর উন্নয়ন পিরমােপর সূচক। বাংলােদেশর নারীরা বহু বাধা েপিরেয়
আজ  িশক্ষা,  কর্মক্েষত্র,  েনতৃত্ব  প্রদান  তথা  সবখােন  এিগেয়
যাচ্েছ। মািসক স্বাস্থ্য িবষেয় অবেহলা না থাকেল তােদর এই অগ্রগিত
আরও  তরািণ¦ত  হেব।  তখন  জাতীয়  অর্থৈনিতক  উন্নয়েনর  নারীর  অবদােনর
পিরমাণও হেব অেনক েবিশ।

আমরা  চাই,  ৈবষম্যমুক্ত  বাংলােদশ  একিট  সভ্য  েদেশ  পিরণত  েহাক।  আর
েক না জােন, একিট সমাজ তখনই সভ্য হয়, যখন তারা নারীর শারীিরক ও
মানিসক স্বাস্থ্যেক গুরুত্ব েদয়। বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ আরও উজ্জ্বল
হেব  তখনই,  যখন  প্রিতিট  িকেশারী  ও  নারী  তােদর  মািসকেক  িনরাপদ,
স্বাভািবক ও মর্যাদাপূর্ণভােব পিরচালনা করেত পারেব। আশা কির েস-ই
বাংলােদশ আমরা অর্জন করেত পারব।

েলখক: উপ প্রধান তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদপ্তর।


